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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ԳoՀ রবীন্দ্র-রচনাবলী
ব্যবহারের যোগে নয়।
. গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগিঙ্গোত্রীর কোন আদি নির্বারের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্ৰাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।
→ ഇടൂ, f baru, A -ಕ್ಷ್ { ? ?: $ $ $
ܠܹ
...আর্টে সংগীতকে আমি কিরূপ স্থান প্ৰদান করি।- এই প্রশ্নটি একবার আমাকে করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানে গণিতের যে-স্থান, আর্টে সংগীতের সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ ! অভিবাঞ্জির যেটুকু সার, তাহাই সংগীত। সংগীতের যে-ঝংকার তাহা মুক্ত-অবাধ ; বস্তুবিচারের বাঁধন, চিস্তার বাধন সংগীতকে বধিতে পারে না। সংগীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিসের আত্মার ভিতরে লইয়া যায়। সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ-ধারা, সেই আনন্দের স্পর্শে আমাদিগকে নাচাইয়া তোলে। কয়েক শতাব্দী আগে বাংলায় এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন মানবের আত্মায়ং ভগবৎ-প্রেমের যে চিরন্তন লীলা-নাট্য চলিতেছে, তাহা জীবন্তভাবে অভিবাও হইয়াছিল- ভগবদুপলব্ধির আত্যন্তিক আনন্দধারা চারি দিকে বিকীর্ণ করিয়া !
সেদিন ভাবের একটা আবর্ত সমগ্র জাতির অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল! বাংলায় সেই ভাববর্ত হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল আমাদের বাঙালির কীর্তন-গান। আমাদের জাতির ইতিহাসে এমন সময় অনেকবার আসিয়াছে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অতীত জিনিসের অনুভূতিতে সমগ্র জাতির অন্তর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।.
.r: { *prox g**
বৈশাখ, ১৩:৩৩, পৃ. ৪
ଝୁଲ୍ପି S
S.
যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা করে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র সুরও যোগ করা যায় না। বস্তুত, গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব, যথার্থ গায়কের আয় আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা যা অপরিমেয়, অনির্বাচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। --
--মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-বচনাবলী ১০. পূ. ৩৮৯, (সুলভ সংস্করণ, দশম খণ্ড, পূ. ৬৩১)
Sr. it গীতকলা আজ এই বাংলা দেশেই গতানুগতিকতার প্রভূত কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার করে, নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে- তার আশু ফলের বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু
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